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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
so মানিক রচনাসমগ্ৰ
একটা খটকা লেগেছিল মনে। তার সম্বন্ধে হর্ষ ডাক্তারের অন্যমনস্কতার নতুন প্রমাণে খটকাটা হঠাৎ বুঝি জোরালো সংশয়ে পরিণত হয়ে গেল, তাই তার মুখের ভাব দেখে কেদারের মনে হল, হর্ষ ডাক্তার বুঝি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে তার বাঁচবার কোনো ভরসা নেই!
এমনি নিরীহ গোবেচারীর মতো চেহারা, মুখে কাব্যরোগী কিশোরের করুণ মানিমা মেশানো অসংযত মধ্য যৌবনের বিবৰ্ণ পশ্মিটে ভাবের সঙ্গে, তার ওপর এই গভীর হতাশার ছাপ।
দেখে বড়ো মায়া হল কেদারের। অন্য দুজন ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। শরৎ ধপাস করে বসে বলে, আপিসে লেট হয়ে গেল।
ডাক্তারবাবু কী বললেন ? আহাহা ভড়কে যাবেন না। আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমাকে সব জানতে হয়। ওঁর কাছে যা প্ৰাইভেট ব্যাপার, আমার কাছেও তাই। আমাকেও সব গোপন রাখতে হয়। ধরুন, উনি ক-দিনের জন্য বাইরে গেলেন, আপনার ট্ৰিটমেন্টের ভার তো আমাকেই দিয়ে যাবেন ?
হর্ষ ডাক্তারের এত অস্তরঙ্গ হয়েও তার কাছে ডাক্তারবাবু কী বললেন জানিবার দরকার কেদারের কেন হল, এ প্রশ্ন অবশ্য শরতের মনে আসে না।
ও বেলা ইনজেকশন দেবেন বললেন।
কটা হল ?
আজ থেকে দেবেন। ইনজেকশনের ওষুধটা আনিয়ে রাখবেন বললেন।
ইনজেকশনের ব্যবস্থা গোড়ার দিকেই করা উচিত ছিল। কথাটা শরৎকে বলতে ইচ্ছা হয়, বলতে পারে না। বললে অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না কিছুই, বিশ্বাস হর্ষ ডাক্তার করেনি তাকে। তার ডিসপেনসারিতে এখানে দোকানের কর্মচারীর মতো বসতে দিযেছে। এইটুকু বিশ্বাস, স্নেহ আর অনুগ্রহ।
ইনজেকশনের কথা আগে বলেছিলাম ডাক্তারবাবুকে । এটা নির্দোষ কথা, সত্যও বটে।--কারা তৈরি করেছে ?
কী তৈরি করছে ?
শুনে খটকা লাগে কেদারের, কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ জাগে। আরও দু-চারটি কথা জিজ্ঞেস করে মনটা তার ঘা খেয়ে নড়ে ওঠে। রোগীর শরীরের বিষ নিয়ে ইনজেকশনের ওষুধ তৈরি করতে দেয়নি। হর্ষ ডাক্তার, কী ইনজেকশন তবে যে দেবে শরৎকে তার এ রোগের জন্য ? এটুকু কি তার জানা নেই যে ওভাবে তৈরি করা বিশেষ সিরাম ছাড়া এ রোগে ইনজেকশনের আর কোনো ফলপ্রদ ওষুধ হয় না ?
তাই বা কী করে সম্ভব হয ! এ তো সহজ, সাধারণ জ্ঞান ! তবে কি জেনে শুনে ইচ্ছে করেই হর্ষ ডাক্তার ওকে ভাওতা দিচ্ছে, হাঙ্গামা আর ভাগে টাকা কম পড়া এড়াবার জন্য ? আশ্চর্য কী ! ক-মাস ধরে সে তো দেখছে। হর্ষ ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা !
কত দাম বললেন ?
Y D DBBS BD DBDS
শরৎ হঠাৎ কঁদোর্কাদো হয়ে পড়ে।
টাকার জন্য ভাবি না মশায়। অনেক টাকা দিয়েছি, আরও নয়। পঞ্চাশ একশো যাবে। সেরে যাবো তো ?
সেরে যাবেন বইকী ! নিশ্চয় সেরে যাবেন।
যন্ত্রের মতো কেদার তাকে ভরসা দেয়।
কবিরাজি করে দেখব। একবার ? নয় হোমিয়োপ্যাথি ?
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